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তথ্যবিবরণী                                                   
                                           নম্বর : ২৩৫২

ই-কমার্স স্ট্যাটআপদের সুবিধাভোগী বানানোর জন্য ভবিষ্যতে 
আইসিটি বিভাগ ও ই-ক্যাব একযোগে কাজ করবে 
                                     -- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ২৫ জ্যৈষ্ঠ (৮ জুন) :
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ই-কমার্স স্টার্টআপদের জন্য কো-ওয়ার্কিং স্পেস দেয়া হবে উল্লেখ করে বলেছেন, ই-কমার্স ইকো সিস্টেমের সাথে ক্ষুদ্র ও নারী উদ্যোক্তাদের যুক্ত করে এই খাতের উদ্যোগগুলোর সুবিধাভোগী বানানোর জন্য ভবিষ্যতে আইসিটি বিভাগ ও ই-ক্যাব একযোগে কাজ করবে।
আজ আইসিটি প্রতিমন্ত্রীর সাথে আগারগাঁওয়ে তাঁর দফতরে ই-ক্যাবের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করতে গেলে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, ই-ক্যাব শমী কায়সারের নেতৃত্বে বিগত সাড়ে ৪ বছর ধরে সফলতার সাথে কাজ করে বেশকিছু সফল উদ্যোগ নিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে লকডাউনে ব্যবসা সচল রাখা, ডিজিটাল হাট, মানবসেবা, টিসিবি পণ্য অনলাইনে বিক্রি, অনলাইন আমমেলা ইত্যাদি। আইসিটি বিভাগ ই-ক্যাবের বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সহযোগিতা করেছে ভবিষ্যতেও করবে বলে তিনি জানান।
 ই-ক্যাব থেকে এসওপি তৈরি, এছাড়া বর্তমানে ডিবিআইডি বাস্তবায়ন এবং সেন্ট্রাল কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরিতে আইসিটি বিভাগ কারিগরি সহযোগিতা দিচ্ছে বলেও তিনি জানান। ই-ক্যাব প্রতিনিধিদল ভবিষ্যতেও এ সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। 
ভবিষ্যতে আইসিটি বিভাগ ই-ক্যাব, উই এবং আরো কয়েকটি সংগঠনের প্রাথমিকভাবে ৬শ’ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সিডফান্ড চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এর সাথে যুক্ত হবে স্টার্টআপদের জন্য কো-ওয়ার্কিং স্পেস।
 সাক্ষাৎকালে শমী কায়সারসহ ই-ক্যাবের অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
#
শহিদুল/নাইচ/রফিকুল/সেলিম/২০২২/২২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর : ২৩৫১

দেশের মেধাবী তরুণদের মাধ্যমেই বিশ্বে ব্লকচেইনের হাব হিসেবে পরিচিত হবে বাংলাদেশ
                                                                          -- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ২৫ জ্যৈষ্ঠ (৮ জুন) : 

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, ব্লকচেইনকে আধুনিক সময়ের অভিনব প্রযুক্তি এবং নতুন ধারার ইন্টারনেট সৃষ্টির বাহন। এ ধরনের বিষয় শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এজন্য সনদমুখী না হয়ে দক্ষতামুখীতাকে গুরুত্ব দিয়ে দেশজুড়ে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ও শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টারে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

আজ রাজধানীর বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে তিন দিনের ‘বাংলাদেশ ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড ২০২২’ এর সমাপনী ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এসব তথ্য দেন জুনাইদ আহমেদ পলক।

তরুণদের ব্লকচেইন সল্যুশনে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়ে প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, আগামীতে ব্লকচেইন স্টার্টআপগুলোকে আর্থিক অনুদান, সহায়তা, মেন্টরিং করার পাশাপাশি এবং হাইটেক পার্কগুলোতে কো-স্পেসের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি বলেন, দেশের মেধাবী তরুণদের মাধ্যমেই বিশ্বে ব্লকচেইনের হাব হিসেবে পরিচিত হবে বাংলাদেশ। তাদের তৈরি সল্যুশনগুলো শিগগিরই পোশাক শিল্প কারখানা, পুঁজিবাজার, ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ এবং বিচারিক কাজে ব্যবহার করা হবে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক ড. মোঃ আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান শিবলী রুবায়েত উল ইসলাম, এফবিসিসিআই পরিচালক এম এ মোমেন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানীয় অধ্যাপক প্রফেসর ড. মোঃ কায়কোবাদ ও বেসিস সভাপতি রাসেল টি. আহমেদ।

অনলাইনে যুক্ত হয়ে বক্তব্য দেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অভ্‌ টেকনোলজি (এমআইটি) প্রফেসর অ্যালান এডেলম্যান এবং ম্যাককিনসে অ্যান্ড কোম্পানির সিনিয়র ইন্ডাস্ট্রি নলেজ এক্সপার্ট স্যাম জি সামদানি। স্বাগত বক্তব্য দেন টেকনো হ্যাভেন কোম্পানি লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং বিসিওএলবিডি সমন্বয়কারী হাবিবুল্লাহ এন করিম।

অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়। তৃতীয় ব্লকচেইন অলিম্পিয়াডে জামিলুর রেজা চৌধুরী চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড জয় করে নিয়েছে ফেসবুক। সিলভার ও ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে ব্লু-কৃস্টাল ও টিম স্পন্দন দল। প্রফেশনাল ক্যাটেগরিতে লেভার গোল্ড, ইউনিভার্সেল মেশিন সিলভার ও ইউএপি ব্লকচেইন অ্যাপলিকেশন রিসার্চ জিতেছে ব্রোঞ্জ পদক। স্টুডেন্ট ক্যাটেগরিতে বিভিন্ন বিষয়ে বিজয়ী অন্য দলগুলো হলো লরেন ইপ্সান, ক্রিপ্টো গিক, ব্লক চার্জ, বাইটচেইনার, ব্রেক দি কোড, ইয়েট অ্যানাদার, ফর টু জিরো এবং ব্লকবাস্টার্স।

#

শহিদুল/নাইচ/রফিকুল/সেলিম/২০২২/২২২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                           নম্বর : ২৩৫০
রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজের সংরক্ষণাগার জাতীয় আরকাইভস
                                                                         -- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ২৫ জ্যৈষ্ঠ (৮ জুন) :


সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজের সংরক্ষণাগার জাতীয় আরকাইভস। আর এসব নথিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ ইতিহাসের আকর উপাদান। দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে এবং সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আরকাইভসের গুরুত্ব অপরিসীম। সেটি বিবেচনায় নিয়ে বর্তমান সরকার পুরনো জাতীয় আরকাইভস অধ্যাদেশ ১৯৮৩ রহিতক্রমে সময়োপযোগী ‘বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস আইন ২০২১’ প্রণয়ন করেছে। 


প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর আগারগাঁওস্থ আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের জাতীয় গ্রন্থাগার মিলনায়তনে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর আয়োজিত ‘অ্যাডভান্সড আরকাইভাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট ও আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক দশ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রধান অতিথি বলেন, ‘অ্যাডভান্সড আরকাইভাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট’ বিষয়ে দুই মাসের সার্টিফিকেট কোর্স চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে এ সেক্টরে প্রশিক্ষিত আর্কিভিস্ট তৈরি হবে ও জনবল সংকট দূর হবে। প্রতিমন্ত্রী এ সময় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান এবং প্রশিক্ষণ ভাতা সময়োপযোগী করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফরিদ আহমদ ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা করেন অধিদপ্তরের পরিচালক এস এম আরশাদ ইমাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের উপপরিচালক তাহমিনা আক্তার। শুভেচ্ছা বক্তৃতা করেন ‘আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা’ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী তামান্না আফরিন ও ‘অ্যাডভান্সড আরকাইভাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট’ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী ইমরান হোসেন।

উল্লেখ্য, ‘আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা’ প্রশিক্ষণ কোর্সে ২৫ জন ও ‘অ্যাডভান্সড আরকাইভাল রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট’ কোর্সে ২১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।
#

ফয়সল/পাশা/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/২১৫০ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ২৩৪৯
ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের সাথে বাণিজ্যমন্ত্রীর বৈঠক
ব্যবসা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে ফিনিস চেম্বার গঠন করার আগ্রহ
ঢাকা, ২৫ জ্যৈষ্ঠ (৮ জুন) :


বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, ফিনল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্য দীর্ঘদিনের। বাংলাদেশের টেলিকম সেক্টর, নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত, ডিজিটাল হেলথ সেক্টর,  ইন্টারনেট কমিউনিকেশন টেকনোলজি সেক্টরে বিনিয়োগ ফিনল্যান্ডের জন্য লাভজনক হবে। বাংলাদেশ ফিনল্যান্ডের বিনিয়োগ প্রত্যাশা করছে। ফিনল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি হতে পাবে। বাংলাদেশ এজন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে প্রস্তুত। মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সকল ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এখন ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রয়োজন।  এজন্য দেশের স্পেশাল ইকনোমিক জোনগুলোতে বিনিয়োগে বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ফিনল্যান্ড এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। ব্যবসা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে ফিনিস চেম্বার গঠনে বাংলাদেশ সহযোগিতা প্রদান করবে।

আজ ঢাকায় সরকারি বাসভনের অফিস কক্ষে ঢাকায় নিযুক্ত (নন-রেসিডেন্স, নিউ দিল্লিভিত্তিক) ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রিতা কউককু রোনডে (জরঃধ কড়ঁশশঁ-জড়হফব) এর সাথে বৈঠকের সময় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। 


ঢাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত নন-রেসিডেন্স, নিউ দিল্লিভিত্তিক ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রিতা কউককু রোনডে বাংলাদেশের দ্রুত উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, বাংলাদেশ দ্রুত উন্নতি করছে। বাংলাদেশের উন্নয়নে ফিনল্যান্ড খুশি। বাংলাদেশ দক্ষতার সাথে সফলভাবে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছে। বাংলাদেশের সাথে ফিনল্যান্ড ব্যবসা বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ বাড়াতে চায়। এজন্য ব্যবসায়ীদের একটি ফিনিস চেম্বার গঠন করা প্রয়োজন। যার মাধ্যমে উভয় দেশের ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি করা সহজ হবে। বাংলাদেশের টেলিকম সেক্টর, নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত, ডিজিটাল হেলথ সেক্টর,  ইন্টারনেট কমিউনিকেশন টেকনোলজি সেক্টরে বিনিয়োগ করার সুযোগ রয়েছে। ফিনল্যান্ড এ সকল সেক্টরে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী।
#

বকসী/পাশা/রফিকুল/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/২১১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী 



    



                   নম্বর : ২৩৪৮

সীতাকুণ্ডের দুর্ঘটনায় আহত শতাধিক শ্রমিককে চিকিৎসা সহায়তা শ্রম মন্ত্রণালয়ের
ঢাকা, ২৫ জ্যৈষ্ঠ (৮ জুন) :  

 
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে সীতাকুণ্ডে বি এম কন্টেইনার ডিপোর ভয়াবহ অগ্নি-দুর্ঘটনায় আহত ঢাকায় শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট এবং চট্টগ্রামের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আজ পর্যন্ত একশ’ ৪ জন শ্রমিককে ৫০ হাজার টাকা করে মোট ৫২ লাখ টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। 
  শ্রম মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মাসুদ করিম ৬ জুন চট্টগ্রামের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৬৩ শ্রমিকের প্রত্যেকের হাতে ৫০ হাজার টাকার চিকিৎসা সহায়তার চেক তুলে দেন। গতকাল এবং আজ আরো প্রায় ৩৪ জন শ্রমিককে এ সহায়তার চেক প্রদান করা হয়। এছাড়া আজ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক গোপাল কৃষ্ণ ঘোষ শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে এ দুর্ঘটনায় আহত ৭ শ্রমিককে এ সহায়তা প্রদান করেন। দুর্ঘটনায় আহত চিকিৎসাধীন সকল শ্রমিক পর্যায়ক্রমে এ সহায়তা পাবেন।
 
এর আগে শ্রম প্রতিমন্ত্রী দুর্ঘটনায় যেসকল শ্রমিক নিহত হয়েছেন তাদের প্রত্যেক পরিবারকে শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে ২ লাখ টাকা এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের প্রত্যেককে চিকিৎসার জন্য জরুরি ভিত্তিতে ৫০ হাজার টাকা করে সহায়তার ঘোষণা দেন।
#
আকতারুল/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/রফিকুল/মাহমুদ/শামীম/২০২২/ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী 



    



                   নম্বর : ২৩৪৭ 

বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর সাথে ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ
ঢাকা, ২৫ জ্যৈষ্ঠ (৮ জুন) :  

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের সাথে আজ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিনল্যান্ডের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত রিতভা কাউক্কু রুনদি (Ritva Kuokku Ronde)। এ সময় তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।  

প্রতিমন্ত্রী রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের নবায়নযোগ্য জ্বালানি, স্মার্ট
গ্রিড, মিনিগ্রিড, বায়ু হতে বিদ্যুৎ, চার্জিং স্টেশন, আধুনিক প্রযুক্তির সন্নিবেশ প্রভৃতি খাতে বিপুল বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন ও গবেষণায় একসাথে কাজ করা যেতে পারে। বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণায় প্রণোদনা ও অর্থায়ন করে থাকে। এর সক্ষমতা বৃদ্ধিতেও ফিনল্যান্ড সহযোগিতা করতে পারে। একটি ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে বিদ্যমান সম্পর্ক আরো জোরদার করা যেতে পারে। 

রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে বাণিজ্যিক কার্যকলাপ বাড়ানোর আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন, প্রযুক্তির বিভিন্ন খাতে ফিনল্যান্ডের কাজ করার সুযোগ রয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি সরবরাহে ফিনল্যান্ড বাংলাদেশের সাথে কাজ করতে পারে। নরডিক রিসার্চ কাউন্সিলের সাথে যৌথভাবে গবেষণার কাজও করা যেতে পারে।    

এ সময় অন্যান্যের মাঝে নয়াদিল্লিস্থ ফিনল্যান্ড দূতাবাসের ড্রেট এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কনস্যুলার কিমো সিরা (Kimmo Siira) ও নয়াদিল্লিস্থ ফিনল্যান্ড দূতাবাসের ইকনোমি এন্ড কমার্শিয়াল ম্যাটার্স রায় চক্রবর্তী (Rai Chakrabarti) উপস্থিত ছিলেন।  

#

আসলাম/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/শামীম/২০২২/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                             নম্বর : ২৩৪৬

পাঁচ শতাংশের মালিককে ডিপোর মালিক বলা কোনোভাবেই সমীচীন নয়
-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী
ঢাকা, ২৫ জ্যৈষ্ঠ (৮ জুন) : 

‘সীতাকুন্ডের বিএম কনটেইনার ডিপোর পাঁচ শতাংশের মালিক আওয়ামী লীগ নেতা মজিবুর রহমানকে পুরো ডিপোর মালিক বানিয়ে দেয়া বিশাল ভুল এবং কোনোভাবেই সমীচীন নয়’ বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ সচিবালয়ে এ বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ‘বিএম কনটেইনার ডিপোতে আওয়ামী লীগ নেতা মজিবুর রহমানের মালিকানা মাত্র পাঁচ শতাংশ আর  ৯৫ শতাংশ হচ্ছে অন্যদের। সেখানে প্রায় ৬০ শতাংশ নেদারল্যান্ডসের, মুজিবুর রহমানের মাত্র ৫ শতাংশ এবং বাকিটা আরেকজনের। এই ৫ শতাংশ মালিকানার সূত্র ধরে মুজিবুর রহমানকে ডিপোর মালিক বানিয়ে দেয়া বিশাল ভুল।’

মন্ত্রী বলেন, ‘এক্ষেত্রে প্রথম ভুলটা হয়েছে গণমাধ্যমের, যারা এই ভুলভাবে জিনিসটাকে উপস্থাপন করেছিলো তাদের। সেটির সূত্র ধরে বিএনপি মিথ্যাচার করা শুরু করেছে। সাংবাদিকরা মিসলিডিং প্রশ্ন করলে অনেক সময় সমাজ ভুল তথ্য পায়। আর যে সমস্ত রাজনৈতিক দল গুজব আর মিথ্যাচারের ওপর ভর করে রাজনীতি করে, তারাও সুযোগ পায়। সুতরাং মাত্র ৫ শতাংশের মালিককে প্রতিষ্ঠানের মালিক দেখানো কোনোভাবেই সমীচীন হয়নি।’

এসময় পদ্মা সেতু উদ্বোধন নিয়ে গুজব বিষয়ক প্রশ্নে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ২৫ জুন অবশ্যই পদ্মা সেতুর উদ্বোধন হবে। কেউ গুজবে কান দেবেন না। পদ্মা সেতু শুধু আমাদের স্বপ্নের সেতুই নয়, বাংলাদেশের সক্ষমতার প্রতীক। সমস্ত সমালোচনাকে উপড়ে ফেলে বিশ্ববেনিয়াদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে শেখ হাসিনা যে মহাযজ্ঞ সমাধান করতে পারেন, সেটার প্রতীক হচ্ছে পদ্মা সেতু।

আজ সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এসোসিয়েশন অভ্‌ টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স (এটকো) নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মকবুল হোসেন, এটকোর সিনিয়র সহ-সভাপতি ইকবাল সোবহান চৌধুরী এবং পরিচালকদের মধ্যে আব্দুল হক, কাজী জাহেদুল হাসান, লিয়াকত আলী খান মুকুল, আহমেদ জুবায়ের, নাভিদুল হক, মোঃ আশফাক উদ্দীন আহমেদ, আব্দুস সামাদ লাবু, অতিরিক্ত সচিব খাদিজা বেগম ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

পদ্মা সেতু নিয়ে ড. হাছান বলেন, যে গোষ্ঠী পদ্মা সেতু নির্মাণ শুরুর সময় নরবলি দিতে হবে বলে গুজব রটিয়েছিলো ও তৎপ্রেক্ষিতে সারা দেশে ছেলেধরা গুজব রটিয়ে দেয়ায় বহু নিরীহ মানুষ হামলার শিকার হয়েছিলো, অনেকে মৃত্যুবরণও করেছিলো, সেই একই গোষ্ঠী এখনও গুজব রটানোর কাজগুলো করছে। যারা ভদ্র মানুষ কিন্তু অবলীলায় মিথ্যা কথা বলে তারাই এই গুজব রটানোর পেছনে আছে, নিজেরাও রটাচ্ছে।

‘মির্জা ফখরুল সাহেব জ্যেষ্ঠ মানুষ, তার সম্পর্কে বেশি বলতে চাই না’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘তিনি হঠাৎ স্বপ্নে দেখে পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর নিয়ে মিথ্যাচার করেছেন কি না আমি জানি না। ২০০১ সালের ৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। সে নিয়ে স্মরণিকা প্রকাশ পেয়েছিলো। প্রধানমন্ত্রী এবং তৎকালীন যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী আনিছুর রহমান সাহেব বাণী দিয়েছিলেন। সেটির ছবি আমার কাছেও আছে। আর উনি এক কাল্পনিক কথা বলে বসলেন।’

চলমান পাতা/২

--০২--

দায়িত্বশীল জায়গায় থেকে এ ধরনের মিথ্যাচার ও বিভিন্ন সময় গুজব রটানোর আসলে দৃষ্টান্তমূলক বিচার হওয়া দরকার, তাহলে এগুলো বন্ধ হবে, বলেন হাছান মাহ্‌মুদ।

এ সময় রাঙামাটিতে একজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলার বিষয়ে প্রশ্ন করলে সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘এ আইনে অনেক সাংবাদিকও বিভিন্ন সময় মামলা করেছেন। রাঙামাটির এ মামলার বিস্তারিত আমার জানা নেই, তবে একজন ব্যক্তি মামলা করেছেন এবং অভিযুক্ত সাংবাদিকের জামিনও হয়েছে। কেউ অপরাধ করলে বিচার হওয়া প্রয়োজন রয়েছে। তবে সাংবাদিক বা অন্য কারো অযথা হয়রানির শিকার হওয়া উচিত নয়, সে বিষয়টি আমরা অবশ্যই দেখবো।’

এর আগে বৈঠকে এটকোর সিনিয়র সহ-সভাপতি ইকবাল সোবহান চৌধুরী এবং পরিচালকবৃন্দ তাদের মতামত তুলে ধরেন। তারা বিদেশি শিল্পী দিয়ে বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ ও সম্প্রচারের ক্ষেত্রে ধার্য্য বিশেষ কর, ক্লিনফিড এবং দ্রুত টিআরপি শুরু করা নিয়ে আলোচনা করেন এবং দৈনিক পত্রিকার অনলাইন ভার্সনে ‘টক শো’সহ নানা ধরনের ভিডিও প্রদর্শন এবং আইপি টিভিতে সংবাদ প্রচার বন্ধে আইন প্রয়োগের দাবি জানান। অনিবন্ধিত আইপি টিভি বন্ধেরও দাবি জানান তারা। সচিব মোঃ মকবুল হোসেন এসময় সার্বিকভাবে সম্প্রচার সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে আলোকপাত করেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এটকোর সাথে পূর্বের আলোচনার প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট কোম্পনি টিভি ও বেতারের টিআরপি নিরূপণের কাজটি দ্রুত শুরু করবে। ক্লিনফিড ছাড়া বিদেশি চ্যানেল পরিবেশন করছে এমন যাকে পাওয়া যাবে, তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে, প্রয়োজনে কেবল অপারেটর লাইসেন্স বাতিল করা হবে, আমরা সেটি করবো এবং আমরা মাঠ পর্যায় থেকে এটা মনিটর করছি, মোবাইল কোর্ট চলছে। আর পত্রিকার ডিক্লারেশনে তাদেরকে ‘টক শো’ করা, ভিডিও দেখানোর অনুমতি দেয়া হয়নি। আইপি টিভিতে সংবাদ প্রচারও সরকারের নীতিমালার পরিপন্থী। তাদের বিরুদ্ধে আমরা খুব সহসা ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।’

বিদেশি শিল্পী দিয়ে বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ ও সম্প্রচারের ক্ষেত্রে ধার্য্য বিশেষ করের বিষয়ে সম্প্রচার মন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘দেশের স্বার্থে দেশের শিল্পীদের স্বার্থে আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আপনারা দেশের স্বার্থেই কাজ করছেন। আমি মনে করি শিল্প এবং শিল্পী দুটোকে বাঁচানোর সম্মিলিত দায়িত্ববোধ থেকেই আমরা সেটি করেছি। জুলাই থেকে এটি কার্যকর হবে, সে জন্য আমরা পত্র দিয়েছি।’
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তথ্যবিবরণী                                                                                          নম্বর : ২৩৪৫

ইকনোমিক জোনে বিনিয়োগের আহ্বান বাণিজ্যমন্ত্রীর
ঢাকা, ২৫ জ্যৈষ্ঠ (৮ জুন) : 

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, অষ্ট্রেলিয়া বাংলাদেশের বন্ধুরাষ্ট্র। অষ্ট্রেলিয়ার সাথে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। উভয় দেশের বাণিজ্য ক্রমেই বাড়ছে। অষ্ট্রেলিয়ার বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক, কৃষি ও বিভিন্ন খাদ্য পণ্যের অনেক চাহিদা রয়েছে। এ বাণিজ্য ও বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানোর সুযোগও রয়েছে। এ সুযোগকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। কোভিড-১৯ সময়ে বাংলাদেশ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে অষ্ট্রেলিয়ায় ৮৩৪ দশমিক ০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি করেছে, একই সময়ে বাংলাদেশ আমদানি করেছে ৭৫০ দশমিক ২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য। অষ্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের রপ্তানি  আরো বাড়ানো সম্ভব।

আজ ঢাকায় সরকারি বাসভবনের অফিস কক্ষে ঢাকায় নিযুক্ত অষ্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার জেরেমে ব্রুয়ার (Jeremy Bruer) এর সাথে বৈঠকের সময় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ এ মুহুর্তে বিনিয়োগের জন্য খুবই আকর্ষণীয় স্থান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একশতটি স্পেশাল ইকনোমিক জোন গড়ে তোলার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। অনেকগুলোর কাজ এখন শেষ পর্যায়ে। এখানে বিনিয়োগ করলে অষ্ট্রেলিয়ার বিনিয়োগকারীগণ লাভবান হবেন। বাংলাদেশ সরকার এ মুহুর্তে বিনিয়োগকারীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। অষ্ট্রেলিয়া এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

ঢাকায় নিযুক্ত অষ্ট্রেলিয়ার হাইকমিশনার জেরেমে ব্রুয়ার বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রশংসা করে বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন এখন দৃশ্যমান। বাংলাদেশের সাথে অষ্ট্রেলিয়া বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী। বাংলাদেশে এনার্জি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। তৈরি পোশাক সেক্টরে বিনিয়োগ বাংলাদেশের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সাথে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বাড়াতে উভয় দেশের ব্যবসায়ীদের আগ্রহী করে তুলতে হবে। ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীগণ উভয় দেশ সফর করে বিনিয়োগের সেক্টর নির্বাচন করতে পারে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে অনেক শিক্ষার্থী অষ্ট্রেলিয়ায় শিক্ষা গ্রহণ করছে। তাদের বিষয়ে অষ্ট্রেলিয়া সরকার দায়িত্বশীল।

#
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তথ্যবিবরণী 



    



                   নম্বর : ২৩৪৪ 

চায়নার সাথে বাণিজ্য ব্যবধান কমাতে রপ্তানি বৃদ্ধির বিকল্প নেই

                                                           ---বাণিজ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ২৫ জ্যৈষ্ঠ (৮ জুন) :  
বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, চায়নার সাথে বাণিজ্য ব্যবধান কমাতে রপ্তানি বৃদ্ধির বিকল্প নেই। চীন পণ্যের একটি বিশাল বাজার। চীনের বাজারে বাংলাদেশের অনেক পণ্য রপ্তানির সুযোগ রয়েছে, আমাদের এ সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ যে সকল দেশে তৈরিপোশাক রপ্তানি করছে, চীন তার চেয়েও কয়েক গুণ বড় বাজার। আমাদের শিল্পের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালসহ বিভিন্ন পণ্য চীন থেকে আমদানি করতে হয় কিন্তু আমরা সে পরিমাণ পণ্য চীনে রপ্তানি করতে পারি না। সে কারণেই চীনের সাথে আমাদের বাণিজ্য ব্যবধান অনেক বেশি। আমাদের শুধু তৈরিপোশাকের ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। অন্যান্য রপ্তানি পণ্য উৎপাদন করে চীনে তা রপ্তানি করেই বাণিজ্য ব্যবধান কমাতে হবে। বিগত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আমরা চীনে রপ্তানি করেছি ৬৮০ দশমিক ৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য, একই সময়ে চীন থেকে আমদানি হয়েছে প্রায় ১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য। 
মন্ত্রী আজ ঢাকায় প্যানপ্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে রিসার্চ এন্ড পলিসি ইনট্রিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (রেপিড) এবং বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অভ্‌ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত "মেকিং দ্য মোস্ট অভ্‌ মার্কেট এক্সেস ইন চায়না হোয়াট নিডস টু বি ডান" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। সেমিনারে বিষয়ের ওপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক।

মন্ত্রী বলেন, চীনের অনেক বিনিয়োগ বাংলাদেশে আছে, এ বিনিয়োগ আরো বাড়াতে পারে। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি রয়েছে। চায়না শিল্প কলকারখানা বাংলাদেশে রিলোকেট করে কম খরচে পণ্য উৎপাদন করে অন্য দেশে রপ্তানি করতে পারে। বাংলাদেশের স্পেশাল ইকোনমিক জোনে বিনিয়োগ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ তৈরিপোশাকের পাশাপাশি পাট ও পাটজাত পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, প্লাস্টিক পণ্য, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, আইসিটি পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এ সকল সেক্টরের রপ্তানি বাড়ছে। এ সকল সেক্টরে রপ্তানি বৃদ্ধি পেলে দেশের রপ্তানি আয় যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি চীনের সাথে বাণিজ্য ব্যবধান কমে আসবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, এ বিশাল বাণিজ্য ব্যবধান কমিয়ে আনার জন্য আমরা প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। চায়না আমাদের প্রায় ৯৮ ভাগ পণ্য রপ্তানির ওপর ডিউটি ফ্রি সুবিধা প্রদান করছে। বাংলাদেশ আগামী ২০২৬ সাল থেকে এলডিসি গ্রাজুয়েশন করছে। বাংলাদেশ আশা করছে চীন আরো তিন বছর বাড়িয়ে আগামী ২০২৯ সাল পর্যন্ত এ বাণিজ্য সুবিধা অব্যাহত রাখেবে। এলডিসি গ্রাজুয়েশনের পর বাংলাদেশ বাণিজ্য সুবিধা পেতে বিভিন্ন দেশের সাথে এফটিএ বা পিটিএ এর মতো বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে সুবিধা গ্রহণ করবে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে চীনের সাথে এমওইউ স্বাক্ষর করেছে। জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করে সম্ভাব্যতা যাচাই চলছে। সবদিক বিবেচনায় নিয়েই চীনের সাথে আমাদের বাণিজ্য চুক্তি হতে পারে।

বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অভ্‌ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিসিসিসিআই) এর প্রেসিডেন্ট গাজী গোলাম মুরতজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং,  রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান এ এইচ এম আহসান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিসিসিসিআই এর ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল আল মামুন মৃধা ।

#
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Non-Resident Finnish Ambassador calls on State Minister for Foreign Affairs

Dhaka, 8 June 2022:

The Non-Resident Ambassador of Finland to Bangladesh Ritva Koukku-Ronde called on the State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam at his office in Dhaka yesterday. Both of them noted the friendly ties between Bangladesh and Finland and discussed ways to expand the relations across sectors, especially in the areas of trade and investment, climate action, SDG, migration and mobility, education and research, renewable energy and digital cooperation. Both sides also exchanged views on regional and multilateral issues including the Ukraine conflict and its implications. 


The State Minister encouraged the Finnish companies to benefit from the attractive business opportunities existing in Bangladesh and discussed possible economic engagements between the two countries. He also advised the Ambassador about Bangladesh’s desire to work together in the areas of migration and mobility.


The Finnish Ambassador appreciated Bangladesh’s role in maintaining regional stability by hosting 1.1 million Forcibly Displaced Myanmar Nationals and providing them with sustainable livelihood and education. She also praised Bangladesh’s well recognised role in peacekeeping and peacebuilding.


The Ambassador expressed interest in establishing cooperation in the areas of smart city and smart port constructions. She also conveyed the interest of the Finnish energy companies to collaborate with Bangladesh.


The State Minister sought for Finland’s support to Bangladesh’s United Nations Security Council candidature. 


The Finnish Ambassador indicated to give due consideration to Bangladesh’s bid. The State Minister noted the need for further cooperation in the areas of higher education, skill development and capacity building in key sectors between the countries. He also flagged the issue of the visa difficulties experienced by the students aiming to go to Finland for pursuing higher studies. The Ambassador expressed her desire to collaborate more in the higher education sector and assured of easing the visa complexities shortly. Both sides affirmed their desire to continue the positive momentum in the bilateral relationship.


The Ambassador is currently on a bilateral visit to Bangladesh and scheduled to meet the Minister of Commerce and State Minister for Power, Energy and Mineral Resources.
#
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বাংলাদেশে এসেছে ফিফা বিশ্বকাপ ট্রপি

ঢাকা, ২৫ জ্যৈষ্ঠ (৮ জুন) :


কাতার বিশ্বকাপ ফুটবল উপলক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী ট্রফি ভ্রমণের ধারাবাহিকতায় আজ বাংলাদেশে এসেছে ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি।


বিকেলে বিশ্বকাপ ফুটবলের ট্রফিটি বঙ্গভবনে পৌঁছলে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ফুটবলের গৌরবোজ্জ্বল এই ট্রফিকে বাংলাদেশে স্বাগত জানান এবং অবলোকন করেন।


পরে, রাষ্ট্রপতি ট্রফির সাথে ফটোসেশনে অংশ নেন। এ সময় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল, সংসদ সদস্য রেজওয়ান আহমেদ তৌফিক, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কাজী মোঃ সালাউদ্দিনসহ ফিফার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া রাষ্ট্র্রপতির সচিবগণ এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব উপস্থিত ছিলেন।


রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বিশ্বকাপ ফুটবল ট্রফি বাংলাদেশে নিয়ে আসায় ফিফাসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান। রাষ্ট্রপতি আশা করেন এর ফলে খেলোয়াড়, সংগঠক ও সমর্থকরা ফুটবলের প্রতি আরো বেশি উৎসাহিত হবে এবং বাংলাদেশের ফুটবল আগামীতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরো এগিয়ে যাবে।


পরে রাষ্ট্রপতির সহধর্মিণী রাশিদা খানম, তাঁর পরিবারের সদস্য এবং বঙ্গভবনের কর্মকর্তাগণ বিশ্বকাপ ফুটবলের ট্রফির পাশে দাঁড়িয়ে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন।

#
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অর্থমন্ত্রী আগামীকাল মহান জাতীয় সংসদে বাজেট উপস্থাপন করবেন
ঢাকা, ২৫ জ্যৈষ্ঠ (৮ জুন) :


আগামীকাল ৯ জুন ৩টায় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল মহান জাতীয় সংসদে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট উপস্থাপন করবেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের টানা তৃতীয় মেয়াদের চতুর্থ বাজেট এটি।

এ বাজেটে প্রাধিকার পাবে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। ‘কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় প্রত্যাবর্তন’ শিরোনামের এবারের বাজেটটি প্রস্তুত হয়েছে সরকারের অতীতের অর্জন এবং উদ্ভূত বর্তমান পরিস্থিতির সমন্বয়ে। এবারের বাজেটে সঙ্গত কারণেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, কৃষি খাত, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ, কর্মসংস্থান ও শিক্ষা খাতসহ বেশ কিছু খাতকে । 

  
বাজেটকে অধিকতর অংশগ্রহণমূলক করার লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের ওয়েবসাইট www.mof.gov.bd -এ বাজেটের সব তথ্য ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল যে  কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পাঠ ও ডাউনলোড করতে পারবে এবং দেশ বা বিদেশ থেকে উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ফিডব্যাক ফরম পূরণ করে বাজেট সম্পর্কে মতামত ও সুপারিশ প্রেরণ করা যাবে। প্রাপ্ত সকল মতামত ও সুপারিশ বিবেচনা করা হবে। জাতীয় সংসদ কর্তৃক বাজেট অনুমোদনের সময়ে ও পরে তা কার্যকর করা হবে। ব্যাপকভিত্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত সরকারি ওয়েবসাইট লিংকের ঠিকানাগুলোতেও বাজেট সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে। 

https://nbr.gov.bd, https://plandiv.gov.bd, https://imed.gov.bd, https://www.dpp.gov.bd I https://pmo.gov.bd


বাজেট উপস্থাপনের পরদিন অর্থাৎ আগামী ১০ জুন শুক্রবার বেলা ৩ টায়, ওসমানী মিলনায়তন, ঢাকায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। 

#

 তৌহিদুল/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২২/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী 



    



                   নম্বর : ২৩৪০ 

বিচার বিভাগের সমস্যা সমাধানে কার্পণ্য করবে না সরকার
                                                       -- আইনমন্ত্রী

ঢাকা, ২৫ জ্যৈষ্ঠ (৮ জুন) :  
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বিচার বিভাগের সমস্যা সমাধানে কোন কার্পণ্য করবে না। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার বিচার বিভাগের অবকাঠামো ও লজিস্টিক সমস্যা দূরীকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে এবং এ সমস্যা দূর না হওয়া পর্যন্ত পদক্ষেপ নিতে থাকবে। 

ঢাকায় বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটগণের জন্য আয়োজিত পাঁচদিনব্যাপী চলমান রিফ্রেসার কোর্সের আজকের এক অধিবেশনে মামলাজটের কারণ ও তার সমাধানের সুপারিশ শীর্ষক দলগত উপস্থাপনা অনুষ্ঠানে একথা বলেন মন্ত্রী। 

দলগত উপস্থাপনায় ছয়টি গ্রুপে বিভক্ত ৩০ জন বিচারক মামলাজটের কারণ ও তার সমাধানের সুপারিশ তুলে ধরেন। বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ার, যুগ্ম সচিব বিকাশ কুমার সাহা, কোর্স পরিচালক মীর মোঃ এমতাজুল হকসহ আইন ও বিচার বিভাগ এবং ইনস্টিটিউটের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মামলাজট নিরসনের জোর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বিচারকদের বলেন, আমাদের মূল উদ্দেশ্য মামলাজট কমিয়ে এনে জনগণকে দ্রুত ন্যায়বিচার প্রদান করা। তাই মামলাজট যে একটি বড় সমস্যা সেটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে এবং এই চিন্তা মাঠ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বর্তমানে যে হারে মামলা নিষ্পত্তি হচ্ছে তা অব্যাহত থাকলে মামলাজট কমে আসবে। 

বিচার ও সালিস এক নয়-এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মন্ত্রী বলেন, আইনের পরিসীমার মধ্য থেকেই জনগণের কাছে ন্যায়বিচার পৌঁছে দিতে হবে এবং মামলা জট নিরসন করতে হবে। জনগণের ন্যায়বিচার পাওয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারলে বিচার বিভাগের সাফল্য সমৃদ্ধ হবে। 

#

রেজাউল/পাশা/সঞ্জীব/মাহমুদ/শামীম/২০২২/১৮০৫ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী 



    



                   নম্বর : ২৩৩৯

খাদ্য মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিবের যোগদান
ঢাকা, ২৫ জ্যৈষ্ঠ (৮ জুন) :  
খাদ্য মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিব হিসেবে যোগদান করেছেন মোঃ ইসমাইল হোসেন। আজ তিনি মন্ত্রণালয়ে পৌঁছালে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।
পরে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক পরিচিতি সভায় খাদ্যমন্ত্রী নতুন সচিবকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, নতুন সচিব তাঁর মেধা, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, বিবেচনাবোধ দিয়ে আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে সরকারের ভিশন অর্জনে কাজ করবেন।
সদ্য বিদায়ি সচিব ড. মোছাম্মাৎ নাজমানারা খানুম বলেন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সবাইকে নিয়ে কাজ করেছি। করোনাকালে চ্যালেঞ্জ ছিলো খাদ্য নিয়ে, সেই চ্যালেঞ্জ সকলকে সাথে নিয়েই মোকাবিলা করেছি।
নবযোগদানকৃত খাদ্য সচিব ইসমাইল হোসেন বলেন, আমি সততা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবো। টিমওয়ার্কের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কাজে গতিশীলতা আনতে সচেষ্ট থাকবো। এসময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরামর্শক্রমে সরকারের অগ্রাধিকারভূক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন তিনি।
খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল কাইউম সরকার ও অতিরিক্ত সচিব মোঃ শেখ মজিবুর রহমানসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন। 
#

কামাল/পাশা/মাহমুদ/শামীম/২০২২/১৭২৫ঘণ্টা
 
তথ্যবিবরণী                                                   
                                              নম্বর : ২৩৩৮ 

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা, ২৫ জ্যৈষ্ঠ (৮ জুন) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৫৮ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ১৮ শতাংশ। এ সময় ৪ হাজার ৯০১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।       
গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ১৩১ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনাভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৪ হাজার ৭৭১ জন। 
#
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                  নম্বর : ২৩৩৭

আইসিটি বিভাগের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৩ শতাংশ
ঢাকা, ২৫ জ্যৈষ্ঠ (৮ জুন) :  

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মে পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯২ দশমিক ৮৫ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে আইসিটি বিভাগের অধীন ৩টি কারিগরিসহ মোট ৩১টি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ১ হাজার ৩০৫ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। 
আজ তথ্য ও যোগাযোগ বিভাগের সভাকক্ষে ২০২১-২২ অর্থবছরের মে মাসের আরএডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক পর্যালোচনা সভায় এ তথ্য জানানো হয়। সভায় আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। 
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরসহ বিভাগের অধীন বিভিন্ন সংস্থা প্রধানগণ এবং বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় আইসিটি বিভাগের চলতি অর্থবছরে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, মাস ভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ এবং জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

প্রতিমন্ত্রী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী গুণগতমান বজায় রেখে দ্রুত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি শতভাগ নিশ্চিত এবং যথাসময়ে কাজ শেষ করতে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্প পরিচালকগণ প্রকল্পসমূহের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।
#
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Bangladesh and Hungary strengthen ties; ink deals on 
nuclear energy and diplomatic exchange

Dhaka, 8 June : 
Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen has held bilateral talks with the Hungarian Minister of Foreign Affairs and Trade Péter Szijjártó in Budapest, Hungary yesterday.

Two foreign ministers have agreed to deepen relations in the fields of economic cooperation, health, climate change, water and waste-water management, trade and investment including post-graduation facilities, nuclear energy, and post-COVID recovery.  

The ministers have signed two MoUs, one on Cooperation in the Field of Training and Education of Atomic Industry on the Peaceful Uses of Nuclear Energy, and another on the Diplomatic Exchange Program. 

Mentioning Bangladesh’s leadership role in global climate discourse as the immediate past Chair of the Climate Vulnerable Forum (CVF), Dr. Momen has requested his Hungarian counterpart to extend cooperation to mobilize more support to implement the Paris Climate Agreement. Two ministers have also agreed to cooperate in clean and renewable energy sectors. 

They have discussed future cooperation paths in the field of nuclear energy as both Bangladesh and Hungary are availing the same technology for respective new nuclear power plants. They have agreed on training and education of nuclear energy professionals. 

The ministers have expressed satisfaction on the successful ongoing cooperation within the framework of the Hungarian scholarship (Stipendium Hungaricum) programme, which provides 140 scholarships annually to Bangladeshi students to pursue undergraduate, graduate and post graduate studies in Hungarian universities. 

Dr. Momen has requested Hungarian Foreign Minister Péter Szijjártó to continue support in multilateral fora for the speedy and sustainable repatriation of Rohingyas to their homeland in Myanmar. 

Minister Szijjártó has recalled his successful visit to Bangladesh in September 2020 and appreciated the exemplary socio-economic development of Bangladesh under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. 

The Hungarian foreign minister has announced that the Consular Office of Hungary in Dhaka will act as a full-fledged consular facility starting from today. Both the Ministers have expressed their hope to open resident missions in Dhaka and Budapest in a not-so-distant future. 

Dr. Momen has handed over to Minister Szijjártó a special message from Prime Minister Sheikh Hasina addressed to the newly re-elected Hungarian Prime Minister Viktor Orbán. The Foreign Ministers have agreed to work on a possible visit within 2022 of Prime Minister Orbán to Bangladesh.  

Foreign Minister Dr. Momen is currently in Hungary on an official visit.
#
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তথ্যবিবরণী                                                                                
                          নম্বর : ২৩৩৫

বিশ্ব অ্যাক্রেডিটেশন দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী

ঢাকা, ২৫ জ্যৈষ্ঠ (৮ জুন) :   


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৯ জুন ‘বিশ্ব অ্যাক্রেডিটেশন দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :  


“বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) ‘বিশ্ব অ্যাক্রেডিটেশন দিবস ২০২২’ পালন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি বিএবি’র সকল অংশীজন এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- ‘Accreditation: Sustainability in Economic Growth and the Environment’ বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।  
অপরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ফলে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ অবক্ষয় এবং জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে; সষ্টি হচ্ছে ভারসাম্যহীন উন্নয়ন। ফলে বিশ্ব প্রতিনিয়ত বিভিন্ন হুমকি এবং চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পরিবেশ রক্ষা করে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত দিকগুলো সমন্বয়ের মাধ্যমে পারস্পরিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্মিলিতভাবে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। 

আওয়ামী লীগ সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত ‌‌‌‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)’ অর্জনের লক্ষ্যে এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহকে সপ্তম ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সমন্বিত করেছে। আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পরিবেশ অর্জনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের সরকারের দূরদর্শী এবং যুগোপযোগী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ গত এক দশকে বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। ২০২৬ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের কাছে দারিদ্র্য বিমোচন এবং উন্নয়নের এক ‘রোল মডেল’। এ অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। 

‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০’ অর্জনে অ্যাক্রেডিটেশন ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করছে। আমি  আশা করি, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনসহ জাতীয় মান অবকাঠামো উন্নয়ন, টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং পরিবেশ রক্ষায় বিএবি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। 

আমি ‌‘বিশ্ব অ্যাক্রেডিটেশন দিবস ২০২২’- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।
   জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

   বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#
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তথ্যবিবরণী                                                                               
                 নম্বর : ২৩৩৪

বিশ্ব অ্যাক্রেডিটেশন দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী
ঢাকা, ২৫ জ্যৈষ্ঠ (৮ জুন) :  


রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৯ জুন ‘বিশ্ব অ্যাক্রেডিটেশন দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :   

“বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) এর উদ্যোগে ‘বিশ্ব অ্যাক্রেডিটেশন দিবস ২০২২’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য ‘Accreditation: Sustainability in Economic Growth and the Environment’ বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। 

টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং পরিবেশ রক্ষা সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। ভারসাম্যহীন অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমাজে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বৈষম্য ও অসমতা বৃদ্ধি করে। ফলে বিশ্ব বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ রক্ষা করে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সঠিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যক। এটি একটি সম্মিলিত প্রয়াস। এ লক্ষ্যে পারস্পরিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। 
স্বাধীন চিন্তাশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে অ্যাক্রেডিটেশন সাদৃশ্য মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতা, সাদৃশ্য সক্ষমতা ও সামঞ্জস্য নিশ্চিত করে। ফলে পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে ভোক্তার আস্থা অর্জন সম্ভব হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ উন্নয়ন কর্মসূচিতে অ্যাক্রেডিটেশন ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে কাজ করছে। সরকার বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করতে ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। উন্নত দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেতে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও মানব উন্নয়ন সূচকে অগ্রগতি অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে। এক্ষেত্রে অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমি আশা করি, বিএবি তাদের অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্য বিমোচন, অসমতা ও সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। 

আমি ‘বিশ্ব অ্যাক্রেডিটেশন দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।” 
#
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Prime Minister's message on the World Accreditation Day  

Dhaka, 8 June : 


Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of the World Accreditation Day-2022 :     

“I am happy to know that the Bangladesh Accreditation Board (BAB) is celebrating the ‘World Accreditation Day 2022’. On this occasion, I would like to extend my heartfelt greetings to all stakeholders and development partners of the BAB. The theme of the day this year- ‘Accreditation: Sustainability in Economic Growth and the Environment’ has appeared time befitting to me in the current global situation.  

Achieving unplanned economic growth is leading to global climate change, environmental degradation, and loss of biodiversity, which results in an imbalanced development. As a consequence, the world is constantly facing various threats and challenges. All stakeholders have to work together to address this challenge based on the mutual partnership by integrating economic, social and environmental aspects while protecting natural resources and the environment for future generations. 

The Awami League government has integrated the UN Sustainable Development Goals (SDGs) in the Seventh and Eighth Five-Year Plans to achieve the Goals by 2030. We have tirelessly been working to achieve a sustainable economic growth and environment through the implementation of various programs. As a result of the implementation of our government's visionary and timely economic plan, Bangladesh has been ranked among the fastest-growing economies in the world in the last decade. In 2026, Bangladesh will graduate as a developing country from the list of least developed countries of the United Nations. Bangladesh is now a ‘Role Model’ to the world in poverty alleviation and development. I believe that Bangladesh will become a developed and prosperous country within 2041 by continuing this economic progress. 

Accreditation is directly or indirectly contributing to the achievement of the ‘Sustainable Development Goals 2030’. I hope that BAB will play an important role in achieving national quality infrastructure development, sustainable economic growth, increasing exports, and protection of the environment, including achieving the Sustainable Development Goals. 

I wish the overall success of the ‘World Accreditation Day 2022’.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

# 
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President's message on the occasion of the World Accreditation Day

Dhaka, 8 June :   

   
President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the World Accreditation Day 2022 :   

“I am delighted to know that the Bangladesh Accreditation Board (BAB) is celebrating the ‘World Accreditation Day 2022’. This year the theme of the day, “Accreditation: Sustainability in Economic Growth and the Environment', is very time befitting to me in the current global context. 

Achieving sustainable economic growth and protecting the environment are essential prerequisites for overall economic development for any country. Across the world, imbalanced economic development increases hunger, poverty and inequality in societies. As a result, the world faces various obstacles and challenges. The adoption and implementation of appropriate economic planning are essential for achieving sustainable economic growth by protecting natural resources and the environment for future generations. This is a concerted effort. All concerned should work together based on mutual partnership to this end. 

Accreditation, as an independent evaluation of conformity assessment body against recognized standards, ensures their impartiality, competence, and consistency. As a result, it creates credibility for goods and services among the consumers. Many countries in the world are working to overcome development barriers and challenges by incorporating accreditation systems into development programs. The government is implementing massive development programs to turn Bangladesh into a developed country by the year 2041. To achieve the target, we have to put all out efforts to uphold our living standards and make progress in the human development index. Accreditation can play an important role in this regard. I hope that BAB will continue its efforts to achieve sustainable economic growth, poverty alleviation, and elimination of all forms of inequality through accreditation activities. 

I wish success to all the activities undertaken on the occasion of ‘World Accreditation Day 2022’.
Joi Bangla. 
Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.” 
#
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